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ন্যােয়র  প্রিত  ভালবাসা  ও  অন্যােয়র  প্রিত  ঘৃণা  মানুেষর  সহজাত  প্রবৃত্িত।  জুলুম  ও  অিবচার  সকল  অবস্থায়
িনন্দনীয়-  তা  ব্যক্িত  পর্যােয়ই  েহাক  বা  সামািজক,  অর্থৈনিতক  ক্েষত্ের  েহাক  বা  জন্মগত  স্বাধীনতার  েকান

িবষেয়।  তাই  জুলুেমর  উচ্েছদ  মানুেষর  িনরন্তন  এক  কামনা।

ন্যােয়র  প্রিত  ভালবাসা  ও  অন্যােয়র  প্রিত  ঘৃণা  মানুেষর  সহজাত  প্রবৃত্িত।  জুলুম  ও  অিবচার  সকল  অবস্থায়
িনন্দনীয়-  তা  ব্যক্িত  পর্যােয়ই  েহাক  বা  সামািজক,  অর্থৈনিতক  ক্েষত্ের  েহাক  বা  জন্মগত  স্বাধীনতার  েকান
িবষেয়।  তাই  জুলুেমর  উচ্েছদ  মানুেষর  িনরন্তন  এক  কামনা।  মানব  ইিতহােস  সকল  যুেগই  একদল  ব্যক্িতেক  জািলম
িহেসেব  আিবর্ভূত  হেত  েদখা  িগেয়েছ  যারা  স্বার্থপরতা,  ক্ষমতািলপ্সা,  পদমর্যাদা  ও  প্রিতপত্িতর  েমাহ,
আত্মম্ভিরতা,  অহংকার,  প্রিতিহংসা,  স্বজািত  ও  েগাত্েরর  প্রিত  অন্ধ  ভালবাসা  ইত্যািদর  বশবর্তী  হেয়  অন্েযর
অিধকার  হরণ  কেরেছ।  কখনও  কখনও  তারা  এ  কারেণ  অসংখ্য  মানুেষর  জীবন  িবপন্ন  কেরেছ।  বর্তমােনও  পৃিথবীেত  এ
প্রক্িরয়া অব্যাহত রেয়েছ। পূর্েবর জািতসমূেহর মধ্েয েযরূপ সবসময় এমন েগাষ্ঠী িছল যারা িনেজেদরেক অন্যেদর
েথেক  শ্েরষ্ঠ  মেন  করত  এবং  এ  ধারণা  রাখত  েয,  তারা  প্রভুত্ব  করার  জন্য  পৃিথবীেত  এেসেছ  এবং  অন্যরা  তােদর
েসবাদাস  িহেসেব  জন্মগ্রহণ  কেরেছ;  এখনও  একদল  মানুষ  েসরূপ  ধারণা  েপাষণ  কের।  িবষয়িট  যখন  একিট  জািতর  মধ্েয
েদখা েদয় তখন তা তােদর মধ্েয সাম্রাজ্যবাদী ও উপিনেবশবাদী িচন্তার সৃষ্িট কের, আর যিদ তা েকান জািতর িবেশষ
েকান ব্যক্িত বা েগাষ্ঠীর মধ্েয েদখা েদয় তখন একনায়কতন্ত্র, স্ৈবরাচার ও রাজতন্ত্েরর জন্ম েদয়। বর্তমােন এ
দু’িট  ধারাই  পৃিথবীর  মানুেষর  ভাগ্য  িবড়ম্বনার  সবেচেয়  বড়  কারণ।  এ  অবস্থা  েকান  সত্যপন্থী,  ন্যায়পরায়ণ,
আত্মত্যাগী ও মানবপ্েরমী মানুেষর পক্েষ েমেন েনওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এ িবষয়গুেলা তার সহজাত মানব প্রকৃিতর
িবেরাধী।  তাই  এ  ধরেনর  প্রথা  ও  কাঠােমার  িবরুদ্েধ  মানুষ  িচরকাল  েসাচ্চার  েথেকেছ।  িবগত  কেয়ক  শতাব্দীেত
িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রান্েত  উপিনেবশবাদীেদর  িবরুদ্েধ  সংঘিটত  আন্েদালনগুেলা  এ  সত্যেকই  তুেল  ধের।  গত
শতাব্দীর  দ্িবতীয়ার্ধ্েব  পৃিথবীর  িবিভন্ন  েদেশ  ক্ষমতাসীন  একনায়কেদর  পতেনর  লক্ষ্েয  গেড়  ওঠা  আন্েদালন  ও
িবপ্লেবর  কারণও  মানুেষর  স্বাধীনতাকামী  ও  অন্যায়  প্রিতেরাধী  মেনাভােবর  মধ্েয  িনিহত।  বর্তমােনও  এ  ধারা
অব্যাহত  রেয়েছ।  সম্প্রিত  আরব-িবশ্ব  তথা  মধ্যপ্রাচ্েযর  েতলসমৃদ্ধ  েদশগুেলােত  একনায়ক  শাসকেদর  িবরুদ্েধ
প্রিতবাদ আন্েদালন চলেছ। েকউ েকউ এ ধরেনর গণেরাষ ও ক্েষােভর একমাত্র কারণ ঐ সকল েদেশর মানুেষর অর্থৈনিতক
বঞ্চনা  বেলেছন।  িকন্তু  একনায়ক  শাসকেদর  িবরুদ্েধ  এ  সকল  েদেশর  মানুেষর  আন্েদালনেক  একশ’  ভাগ  অর্থৈনিতক
বঞ্চনাপ্রসূত  বলা  যায়  না।  কারণ,  যিদও  িমশর  ও  ইেয়েমেনর  মত  িকছু  েদেশ  অর্থৈনিতক  সমস্যার  িবষয়িট  মানুষেক
ময়দােন আনেত অেনকাংেশ উদ্বুদ্ধ কেরেছ বলা যায়, িকন্তু বাহরাইন বা িলিবয়ার মত েদশগুেলােত জনগেণর অর্থৈনিতক
অবস্থা এতটা খারাপ নয় েয,  তারা তােদর অিধকার আদােয়র জন্য মৃত্যুেক বরণ কের েনেব;  বরং বলা েযেত পাের,  তারা

তােদর সহজাত প্রবৃত্িতর ডােক সাড়া িদেয়ই অন্যােয়র িবরুদ্েধ প্রিতবাদ করেছ।

মানুেষর  জন্মগত  এ  অিধকারেক  পিবত্র  কুরআন  স্বীকৃিত  িদেয়  বেলেছ  :  ‘েতামরা  (অপেরর  ওপর)  জুলুম  করেব  না  এবং
অিবচােরর  িশকার  হেব  না।’  (সূরা  বাকারা  :  ২৭৯)।  অন্যত্র  মহান  আল্লাহ্  বেলেছন  :  ‘আল্লাহ্  উচ্ৈচঃস্বের  মন্দ



কথার প্রকাশেক পছন্দ কেরন না,  তেব তার জন্য ব্যতীত যার ওপর অিবচার করা হেয়েছ।’  (সূরা িনসা :  ১৪৮)। অপর এক
আয়ােত অন্যায় আচরণ ও অিধকার হরণ েথেক রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্েয সাহায্য কামনােক অনুেমাদন িদেয় আল্লাহ্ তা‘আলা
বেলেছন : ‘যিদ েকউ িনর্যািতত হওয়ার পর তা প্রিতেরােধর জন্য সাহায্য চায়, তার ওপর েকান অিভেযাগ েনই। অিভেযাগ
েকবল তােদর ওপর যারা মানুেষর ওপর অিবচার কের এবং অন্যায়ভােব পৃিথবীেত সীমালঙ্ঘন কের। বস্তুত তােদর জন্যই

(রেয়েছ মর্মন্তুদ শাস্িত।’ (সূরা শুরা : ৪১-৪২

এ সকল আয়াত েথেক স্পষ্টভােব েবাঝা যায় েয, ইসলাম অন্যায় ও জুলুম েমেন েনওয়ােক িনন্দনীয় মেন কের এবং জােলম,
স্ৈবরাচারী  ও  অিধকার  হরণকারীর  িবরুদ্েধ  প্রিতবাদেক  ৈবধ  গণ্য  কের।  এ  কারেণই  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  বেলেছন  :
‘ততক্ষণ পর্যন্ত েকান জািতই সম্মান ও  মর্যাদার পিবত্র স্থােন েপৗঁছেত পাের না যতক্ষণ না তােদর দুর্বলরা

’েকানরূপ দ্িবধা ও সংেকাচ ছাড়া তােদর শক্িতমানেদর িনকট েথেক িনেজেদর অিধকার আদায় কের।

পিবত্র  কুরআন  িফরআউন,  নমরূদ  ও  তােদর  ন্যায়  েযসব  ব্যক্িত  মানুেষর  অিধকারসমূহ  পদদিলত  করত  তােদর  েশাচনীয়
পিরণিতর  কথা  মানবজািতেক  বার  বার  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়েছ  এজন্য  েয,  েকউ  েযন  পৃিথবীেত  অহংকার  ও  ঔদ্ধত্েযর  পথ
অবলম্বন কের িবপর্যয় সৃষ্িট না কের। কারণ, িবশ্ব ঐশী এক রীিতর ওপর প্রিতষ্িঠত যা জুলুম ও অন্যায়েক বরদাশ্ত
কের না। হযরত আলী (আ.) বেলেছন : ‘পৃিথবী আল্লাহ্েক অস্বীকার কের িটেক থাকেত পাের, িকন্তু অন্যায় ও অিবচােরর

’মধ্েয িটেক থাকেত পাের না।

তাই মানুেষর উিচত সকল প্রকার জুলুম পিরহার করা এবং স্বজািতর ৈবধ অিধকােরর ব্যাপাের সেচতন ও েসাচ্চার হওয়া।
আর েসসােথ উিচত সকল িনর্যািতত ও িনপীিড়ত মানুেষর প্রিত সহমর্িমতা েদখােনা। এিটই মনুষ্যত্েবর দািব।

(সূত্র : প্রত্যাশা, বর্ষ ১ সংখ্যা ৪)


